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সারসংপ্তেপ : ধমম এিং ঈশ্বর বেতনায় মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতা এক স্বতন্ত্র ভািনা। বতবন তাাঁর বনপ্তের মপ্ততা কপ্তর বসই শাশ্বত

সুন্দপ্তরর কাপ্তে বপ াঁোপ্তত বেপ্তয়প্তেন। বতবন কখপ্তনা মানুপ্তের মপ্তে, প্রকৃবতর মাপ্তে বকংিা শান্ত বনেম ন বকাপ্তনা বপাপ্তিািাবিপ্তত

খাঁ প্তেপ্তেন আরাে বেিপ্তেিীপ্তক। তাাঁর ধমম তাাঁরই। বনেস্ব এক আোবিক বিপ্তশ্ব বতবন িসিাস করপ্ততন এিং প্রকৃবতপ্তক বসভাপ্তিই

আবিষ্কার করপ্ততন। প্রকৃবত, কাবিবন, ব াকাোর, প্রতীক এিং ইবতিাপ্তসর বভতর বেপ্তয় মানুেপ্তক খাঁ প্তে পাওয়ার বে অনন্ত সাধনা

বতবন কপ্তরবেপ্ত ন, তারই ফ স্বরূপ আমরা বপপ্তয়বে মণীন্দ্র গুপ্তের বনেস্ব ঘরানার এক আশ্চেম কাব্যভুিন।

সূেক শব্দ : ধমম , আোবিকতা, বিবিন্ন দৃশ্য, মিাপ্রকৃবত, বেহ্ন, রূপক, প্রতীক, অনাবে, অনন্ত, সামবিকতা, শংকরাোেম , িারুে

বিপ্তনাো, এবিকস, সপ্তিম শ্বরিাে, ব াকাোর, প্রতীক, বমাে

ধমম  কিাটির অিম  ধারণ করা। অনুশাসন বসই ধারণ করাপ্তক পবরণত কপ্তর বনয়প্তম। বকন্তু ধপ্তমম র প্রকৃত অিম প্তকই েবে ধপ্তমম র 

অনুসন্ধান বিপ্তসপ্তি োনপ্তত বেষ্টা করা িয়, তািপ্ত , বেখা োপ্তি, তার মপ্তে অনুশাসপ্তনর বনয়মগুব প্তক বপবরপ্তয় রপ্তয়প্তে েীিপ্তনর ও 

প্রকৃবতর নানা অনুেঙ্গ। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রিম বিপ্তকই ো বে  তা িপ্ত া প্রকৃবতর সপ্তঙ্গ একপ্রকার সংপ্তোগ। আধুবনকতার 

অবিত্বিােী বিবিন্নতাপ্তক বপবরপ্তয় বতবন অনুভি কপ্তরবেপ্ত ন প্রকৃবতর বিবিন্ন দৃপ্তশ্যর সপ্তঙ্গ মিাপ্রকৃবতর সামবিকতার এক সংপ্তোগ 

রপ্তয়প্তে। এই সংপ্তোগপ্তক বতবন আবিষ্কার কপ্তরবেপ্ত ন তাাঁর িপ্তিা িওয়ার মােপ্তমই। অেয় মা প্তিবর১ শীেম ক িন্থদ্বপ্তয়র েপ্তে েপ্তে 

রপ্তয়প্তে মণীন্দ্র গুপ্তের সপ্তঙ্গ প্রকৃবতর সিিাপ্তসর বেহ্ন। বে প্রকৃবত তাাঁপ্তক িপ্তিা কপ্তর তু প্তে, বসই প্রকৃবতই তাাঁর মপ্তে েন্ম বেপ্তয়প্তে 

একধরপ্তনর ঈশ্বরপ্তিাধ। বকমন বসই ঈশ্বরপ্তিাধ, বে কারপ্তণ তিাকবিত ধাবমম ক না িপ্তয়ও মণীন্দ্র গুপ্তের মপ্তে বে  একধরপ্তনর 

আবিকতা এিং তারও বেপ্তয় বিবশ একপ্রকার আোবিকতা? তাাঁর কবিতাগুব র মপ্তে িষ্ট বিাো োয় ঈশ্বপ্তরর বৃিত্তর অপ্তিম র 

েন্যই বতবন ব্যাকু  বেপ্ত ন। একটি কবিতার মে বেপ্তয় িয়প্ততা তাাঁর ঈশ্বর সংক্রান্ত ভািনা িষ্ট িপ্তি –

‘মপ্তন কপ্তরা :

প্র প্তয়র পপ্তর নতুন পৃবিিী োগপ্তে — অন্ধ শূপ্তন্য বমপ্তঘর মপ্ততা সাো মাটি।

এইিার বক বক োই িপ্ত া।’

‘সূেম , িাওয়া, ে াশয়,

গাে অিশ্যই...’

‘আর তুবম?’

‘ি্াাঁ ি্াাঁ — স্বতঃবসদ্ধ আবমপ্ততা আবেই।’

‘আর বকছু — ? বমপ্তঘরং, েপ্ত মাে, শূপ্তন্যপাবখ, ঋতু, স্বপ্ন,

স্মৃবত, ভবিষ্যৎ — এসি োও না?’

‘োই বকনা ভািপ্তত োই — বফর বকান প্াাঁপ্তে পপ্তি োি...’

‘ভাপ্তিা দৃশ্য সকা  সন্ধ্ার দুপুপ্তরর, েপ্ত র রিস্য আর পািাপ্ত়ের মায়া,

শস্য নারী সন্তাপ্তনর টান, পািম ণ বগাষ্ঠীর সুখ যুদ্ধ ঘৃণা েয়।

ভাপ্তিা বিাপ্তট  িবরণ অশ্ব োগুয়ার গাবি। ভাপ্তিা মে মধু অসংখ্য মমথুন।

ভাপ্তিা ল্যাপ্তসা ফাাঁে কাতুম ে আগুন

পরােয়।’

Prantik Gabeshana Patrika                         ISSN 2583-6706 (Online)

     Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual

      Digital Research Journal

   Website : santiniketansahityapath.org.in 

       Volume-2 Issue-2 January 2024 

https://bit.ly/3HrgZ9L


___________________________________________________________
 Prantik Gabeshana Patrika                                             © Santiniketan Sahityapath                             Page 60

___________________________________________________________মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ধমম                                                                                                 বিিী সাউ 

          
‘এ েটি  ো , আবম ব ামকানা িাাঁশিপ্তন—

অবির  বৃবষ্ট পিপ্তে — কিা বে  মরা বপািািার—

এই িাাঁশিপ্তনর সন্ধ্াপ্তি া  ািণ্যও ভূপ্ততর খপ্পপ্তর পপ্তি বগবে। িাাঁোও!

শ্মশাপ্তন োি।’

‘োপ্তি অিশ্যই। ভাপ্তিা

ঈশ্বর বতামার বেপ্তয় কতগুণ দুঃসািসী কবি।’২  (ঈশ্বর,  া  স্কু  িাবি, মণীন্দ্র গুে)

 এই কবিতাটি বিপ্তকই আমরা বুেপ্তত পাবর বতবন মিাপ্রকৃবতপ্তকই স্বয়ং এক োব কাশবি বিপ্তসপ্তি বেখপ্তেন শুধু তাই নয়, 

এই সৃবষ্টকপ্তমম র মপ্তে বে কবিত্ব লুবকপ্তয় আপ্তে, তাপ্তকও  ে করপ্তেন। প্রকৃবতর সপ্তঙ্গ তাাঁর সিিাপ্তসর এক সাে্ বপপ্তয় োই েখন 

বতবন এক অত্াশ্চেম  ভািনার কিা ব প্তখন তাাঁর উপন্যাপ্তস – নুবিপাির কী কপ্তর িাাঁের িপ্তয় োয়? এও বক সম্ভি? বকন্তু বিস্টপূিম  

কাপ্ত  সিই িপ্ততা। মিাভারপ্ততর শুরুপ্ততই আপ্তে, রাো উপবরের িসুর রােধানীর কাপ্তে শুবিমতী নেী বে । বকা াি  নাপ্তম পিম ত 

এই নেীর গপ্তভম  এক বেপ্ত  আর এক বমপ্তয় উৎপন্ন কপ্তর। রাো উপবরের এই বমপ্তয়টিপ্তক তাাঁর রাবন কপ্তরন। বসকাপ্ত র প্রিাগত 

িংশধারা অনুোয়ী এই নারীই িপ্ত ন কৃষ্ণদ্বদ্বপায়ন ব্যাপ্তসর বেবেমা। মিাভারপ্ততর সমপ্তয় েবে এসি ঘটপ্তত পাপ্তর তপ্তি এখনই িা 

ঘটপ্তি না বকন? দু’িার উপ উপ কপ্তর  াক  নুবি িাাঁের, বেন বেখ  গ ার আওয়াে ঠিক আপ্তে বকনা। বিমানীপ্তরখার দু’িাোর 

ফুট ওপপ্তর িপ্তিা গাে প্রায় বনই, বেঁপ্তট গুল্ম আর পািপ্তরর খাাঁপ্তে ফাটপ্ত  গুি ঘাস। বসখাপ্তন দুপুপ্তরর পরই শীত নাপ্তম, বোপ্ত়ো 

িাতাস িয়। শীপ্তত নুবি িাাঁেপ্তরর গাপ্তয়র বরাম খািা িপ্তয় উপ্তেপ্তে। বেন স্বভাপ্তির বনপ্তেম প্তশ িা িাাঁেবরর বখাাঁপ্তে বস বনপ্তের িপ্তনর বেপ্তক 

নামপ্তত  াগ ।৩

মণীন্দ্র গুের মশশপ্তির িাম্যেীিন আমাপ্তের পবরেয় কবরপ্তয় বেয় অেস্র আোর, প্রিা, ব  বকক শব্দ ও উপকরপ্তণর সপ্তঙ্গ। 

তাাঁর ঘর-িাস্তুবভটা বিপ্তক বতবন ধীপ্তর ধীপ্তর আমাপ্তের বনপ্তয় োন উপ্তোন, িাাঁপ্তশর সাাঁপ্তকা, পুকুরপাি, েঙ্গ , শস্য বেপ্ততর কাপ্তে। 

বক মিদ্ধ বৃিৎ পবরিাপ্তরর বিপ্তক বতবন েপ্ত  োন বরাপ্তের আভা, বি ফু , শশার মাো, করমো, িাতাবি ব বু, বেঁবক শাক, 

বত াকুপ্তো পাতা, ক বম শাক, শাপ া, বিপ্তে আর িানকুবন পাতার কাপ্তে। বেখা পাই বোনাবকর, বগাসাপ্তপর, পাটপ্তখপ্ততর উপর 

প্রি  বৃবষ্টর ধারার। স্বাে বনই বরাণফুপ্ত র মধুর আর দুধ বিপ্তক বতা া সদ্য গরম মাখপ্তনর। শুনপ্তত পাই বনেম ন দুপুপ্তর িাতাপ্তস 

তা পাতার শব্দ। প্রকৃবতর বে প্রগাঢ় সঙ্গ বতবন মশশপ্তি বপপ্তয়প্তেন গভীর ঈেম া বনপ্তয় তা পবি।

ধমম প্তক আ াো করা োয় না তাাঁর প্রকৃবতপ্তিাপ্তধর সপ্তঙ্গ। কারণ প্রকৃবতর মপ্তে বে রপ্তয়প্তে বনেস্ব ধমম , বসই প্রাকৃবতক 

ধমম প্তকই বতবন আবিষ্কার কপ্তরপ্তেন িারিার প্রকৃবতর নানা বেহ্ন, রূপক, প্রতীক এিং বটাপ্তটপ্তমর সপ্তঙ্গ। িাং ায় প্রেব ত নানা গল্প 

এিং কাবিবন এিং ব াকাোরগুব প্তক বতবন বনপ্তের মপ্ততা কপ্তর বিবনমম াণ কপ্তরপ্তেন। ঈশ্বরপ্তিাপ্তধর িা আোবিকতার এক সম্পূণম  

বনেস্ব আয়না বতবন আবিষ্কার কপ্তরবেপ্ত ন, বে আয়নায় বতবন বেপ্তখপ্তেন প্রকৃবতর আপাত বিবিন্ন রূপগুব র মপ্তে অরূপ্তপর বেহ্ন। 

এর সপ্তঙ্গ যুি িপ্তয়বে প্রেব ত ভািনাগুব র সপ্তঙ্গ আধুবনক ভািনার এক বম ন। আধুবনক ভাো েবে মণীন্দ্র গুপ্তের কাপ্তে একটা

আধার িয়, তপ্তি, প্রকৃবত তার আপ্তধয়। আপ্তধয়প্তকই বতবন আধাপ্তর বনপ্তয় রেনা কপ্তরপ্তেন এক মিাকবিতার িীে। বশিপ্তিাে সংক্রান্ত

কবিতায় বেমন বতবন িপ্ত প্তেন এক নতুন রূপ্তপ সত্, বশি এিং সুন্দপ্তরর উপাসনার কিা। বশি-এর অিম স্বয়ম্ভভ ূ্ , বেবন অনাবে এিং

অনন্ত। এই মিাপ্রকৃবতই অনাবে এিং অনন্ত। তার সৃবষ্ট এিং  য় রপ্তয়প্তে। সৃবষ্ট এিং  প্তয়র বেরকা ীন েপ্তন্দর বভতপ্তরই প্রকৃবত

বনে রূপ ধারণ কপ্তরন।

বোর  াকাত সংসারী বভবখবর সিাই এপ্তস

মািায় িাত বুব প্তয় োয়। ওঁর বকাপ্তনা প্রবতবক্রয়া বনই।

উবন বটর না বপপ্ত ও, বোপ্তরর িাপ্ততর বত বেপ্তট োয়া,

 াকাপ্ততর িাপ্তত রোর িশম , বিেয়ীর িাপ্ততর

খট্টাশ গন্ধ, সি ওঁর মািায় ব প্তগ িাপ্তক।

বশিব প্তঙ্গর উপর বেপ্তয় ইঁদুর, সাপ, শুকপ্তনা পাতা

আর বেন রাবে েপ্ত  োয়।

উবন বক ওখাপ্তন আপ্তেন, নাবক বনই — বিাো োয় না।

শুধু বেবেন বশি বে েশীপ্তত বিিািপ্তোগ্যা বমপ্তয়রা েপ্ত  েপ্ত  এপ্তস

ওঁর কাপ্তে েীপ জ্বাপ্ত , বোাঁয়

িেপ্তর শুধু বসই একবেনই
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িেপ্তর শুধু বসই একবেনই

একটি করিপ্তশম  আেবিপ্তত ওঁর বভতপ্তরর আগুন ধকধক কপ্তর ওপ্তে —

িাবক বতনশ বে েবট্ট বেন আিার বনবিম কার;

স্মৃবতপ্তক ভপ্তের মপ্ততা ব্যিিার কপ্তরন।

বনে রূপ ধারণ কপ্তরন।৪ (বশিপ্তিাে ২)

অিম াৎ এখাপ্তনও বে বিেয়টি বেখপ্তত পাওয়া োপ্তি, তা িপ্ত া সামবিকতা। অখণ্ডপ্তক ধরপ্তেন মণীন্দ্র গুে খণ্ড খণ্ড বেতনার

মে বেপ্তয়। ঠিক বেভাপ্তি িাং া কবিতায় পোিব সাবিত্ িা কীতম প্তন স্বাভাবিক সিে বকছু ঘটনার মে বেপ্তয় ঈশ্বপ্তরর প্রবত ভািপ্তক

ধরা আপ্তে। সম্পূণম তার েশম নই িপ্ত া প্রাকৃবতক বিেয়। কারণ প্রকৃবতপ্তত খণ্ড নয়, পূণম তাই আস । খণ্ড বিপ্তক পূণম তায় োওয়ার সময় 

কবি িারিার এই প্রকৃবতরই আশ্রয় বনপ্তয়প্তেন এই কারপ্তণই। োট েশপ্তকর িাং া কবিতায় বেখাপ্তন প্রকৃবত বিপ্তক বিবিন্নতায় িাং া 

কবিতা সপ্তর োপ্তি, তখন মণীন্দ্র গুপ্তের েশম নই তাাঁপ্তক বটপ্তন আনপ্তে প্রকৃবতর বেপ্তক। ফপ্ত  আমরা মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার বভতর 

সিসমপ্তয়ই খাঁ প্তে পাই পাবখর গ ার আওয়াে, পাতার শব্দ, আর অসংখ্য উবিে ও প্রাণীর সমাপ্তিশ। বসখাপ্তন সূেম াি, সূপ্তেম ােয় এিং 

বশবশরপতপ্তনর শপ্তব্দর সপ্তঙ্গ কবির কপ্তিাপকিন েপ্ত । ি া ভাপ্ত া, প্রায় একাই, একক  িাইপ্তয়, একক অবভোোয়, বতবন 

প্রকৃবতিাপ্তের তরণী ভাসাপ্ত ন েখন এক বোয়ার এপ্তসপ্তে প্রকৃবতর বিপ্তক বিবিন্নতার। ‘বশিরূপ’ কবিতায় সারা পৃবিিীর প্রােীন 

ঐবতপ্তি্ বশিােমনার প্রসঙ্গ বেবখপ্তয়প্তেন মণীন্দ্র গুে। ব প্তখপ্তেন, উত্তপ্তরর ভাইবকংপ্তের িংশধরপ্তের নী  বোপ্তখ মক াপ্তসর িরপ্তফর 

োয়া পপ্তি।৫ প্রসঙ্গত, বশিপ্তক “বিমা প্তয়র িা উিার পরপাপ্তরর বেিতা” গণ্য করা িয়।৬ (বেন্তািরণ েক্রিতী, পৃ. ২৭)। বিমা প্তয়র 

পরপাপ্তরর কুোণপ্তের মুরায় বশপ্তির মূবতম র বেহ্ন বিদ্যমান। শংকরাোপ্তেম র আমপ্ত র আপ্তগ বিপ্তকই মশি বোগীরা ভারতিপ্তেম  কাে 

করপ্তেন। প্রােীনতম মশিপ্তোগীপ্তের সম্প্রোয় সম্ভিত পাশুপত, পুরাণ ও মিাভারপ্তত োাঁপ্তের উপ্তেখ আপ্তে। পাশুপতপ্তের েেম ার সপ্তঙ্গ 

ধ্রুপেী বিক কাল্ট Cynicsএর অনুরূপতা অপ্তনক গপ্তিেকপ্তক বিবেত কপ্তরপ্তে৭ (Geoffrey Samuel, p. ২৪১)। এই কবিতায় 

আন্তেম াবতক বশিম ােনার সূপ্তে উেয়শংকপ্তরর নাে উপ্তেখ কপ্তরপ্তেন : “বশমবকর  মরুমে বকামপ্তরর পািম তীতনুপ্তক বঘপ্তর/রাগ 

শংকরাভরণ েকেক কপ্তর উেত নাপ্তের সমপ্তয়, প্রােীপ্তনরা সােী।”৮ বশ েপ্তর গোসুর িধ নাপ্তে বকপ্তশার মণীন্দ্র গুে 

উেয়শংকরপ্তক বশি ও বশমবকপ্তক পািম তী সােপ্তত বেপ্তখবেপ্ত ন। তাাঁপ্তের িরপািম তী নােও বেপ্তখন। মানুে ও বেিতার সম্পকম প্তক বে 

নানাভাপ্তি খপ্ত  বেবখপ্তয়প্তেন মণীন্দ্র গুে, ওই নােগুব  সম্পপ্তকম  তাাঁর করা মন্তব্যও বসবেপ্তক নের বঘারায়, ো আসপ্ত  মূতম  ও 

বিমূপ্ততম র রিস্যময় পারিবরকতা : “দুেপ্তন (উেয়শংকর ও বশমবক) দুেনপ্তক আব ঙ্গন কপ্তর আপ্তেন অিে বকািাও িশম  করপ্তেন 

না”৯, “রূপপ্ত াক ও বেিপ্ত াপ্তকর বে েরো সিপ্তে বখাপ্ত  না তার সামপ্তন আমরা ক্ষুর মানি”১০ (অেয় মা প্তিবর, বদ্বতীয় পিম , পৃ. 

৬৪)। বকছু মশি ও শাি প্রসঙ্গ বক বেপ্ত প্তি ায় পিা িইপে বিপ্তকও পানবন? বশ েপ্তর শ্রীমিাগিত পিপ্তত বগপ্তয় 

বনশ্চয়ই বশিপ্রসঙ্গ বপপ্তয়বেপ্ত ন। আরও আপ্তগ িবরশাপ্ত  পিপ্তত বশখার পর “অপ্তধম ক মানিী অপ্তধম ক বেিী”র কাবিবন সিব ত 

অধম কা ী নাপ্তমর একটা িই তাাঁর “সিপ্তেপ্তয় ভাপ্ত া  াগত” : “একবেন িউ পবরপ্তিশন করপ্তে বঘামটা সপ্তর বেপ্তত েবমোর বেপ্তখন 

ফরসা িউপ্তয়র কাপ্ত া রং, মুপ্তখর অপ্তধম ক বেনয়নী কা ীর।”১১ বতনশ িেপ্তররও আপ্তগ ময়মনবসংপ্তি “অধম াংশ কৃষ্ণিণম  ও অধম াংশ 

বগ রিণম” অধম কা ী নাপ্তম একেন শবি উপাবসকার খির বকন্তু পাওয়া োয়।১২ োেেীিপ্তন বনপ্তের পবরিাপ্তরর পুরুেপ্তের মপ্তে 

বনপ্তশ্চষ্টতা ও বিপ্তত্তর অভাি  ে কপ্তর মণীন্দ্র গুে “োবরর্দুঃখেিনকারী বশিপ্তক নমস্কার” োনাপ্ততন বকননা তাাঁর মপ্তন িপ্ততা 

বনরাসি বভবখবর বশি তাাঁপ্তের ‘োবরর্দুঃখ’ ও ‘েবরর্ম্মন্যতা’ ভে কপ্তর বেপ্তত পাপ্তরন। “বেপ্ত টা িগ  িাবেপ্তয় বভপ্তে োই  

িপ্ত , িোৎ বুেপ্তত পার াম। ও বভবখবর, বকন্তু ওর মপ্তে বশপ্তির অংশ আপ্তে” ‘বশিরূপ’। কবিতায় অভািিি েীপ্তির মপ্তেই প্রিন্ন 

অভািনাশী বশিপ্তক বে এমনভাপ্তি বেবখপ্তয়প্তেন তারও একটা পশ্চাৎপট আপ্তে : বভবখবর মশি সাধুরা মণীন্দ্র গুেপ্তের বশ েপ্তরর পািায় 

বিপ্তক প্তি া এপ্তস বশপ্তেয় ফুাঁ  বেপ্ততন এিং নীরপ্তি বভপ্তে বনপ্তয় েপ্ত  বেপ্ততন। বভপ্তে বেিার ভার তাাঁর ওপর বে  িপ্ত  মূ ধারার 

সমাপ্তের সপ্তঙ্গ আ প্তগাপ্তে ব প্তগ িাকা এই বভক্ষুক সাধুপ্তের সপ্তঙ্গ বিশ পবরেয় বে  বকপ্তশার মণীন্দ্র গুপ্তের। ‘প্রিম কেমফু ’ 

কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তের ভািনায় আপ্তস – নামগুব র বেপ্তক তাবকপ্তয় িোৎ বেন বভাপ্তরর বিমকুয়াশার মপ্তে সূপ্তেম র সরু  িা রবশ্ম 

এপ্তস পপ্তি।

 ধপ্তমম র বে সামবিকতার কিা মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার মপ্তে ধরা পপ্তিপ্তে, তা রিীন্দ্রনাি পরিতী এক বিেয় বিপ্তসপ্তিই ি া 

োয়। কারণ ধমম প্তক ব্যিিার কপ্তর, ধমম  সংক্রান্ত ধারণাপ্তকই এভাপ্তি উন্নীত করার বে ধারা মণীন্দ্র গুপ্তের ভািনায় ধরা বেপ্তয়বে , তা 

এক কিায় িাোব র ধমম ভািনাপ্তকই উন্নত কপ্তরপ্তে। মণীন্দ্র গুে, একেন আদ্যন্ত আধুবনক কবি বিপ্তসপ্তি, অবি-র সপ্তঙ্গ নাবি এিং 

বিশ্বাপ্তসর সপ্তঙ্গ সংশয়ও বমবশপ্তয় বেন। আর বসখাপ্তনই শুরু িয় িপবকপ্তের িা আপ্ত াক সরকাপ্তরর বিপ্তক তাাঁর পািম প্তক্র োয়গাটি। 

বকন্তু অপ্রত্াবশপ্ততর বখাাঁপ্তে কবি আিিমাপ্তনর পপ্তি এিং বনপ্তের স্মৃবত অবভজ্ঞতায় পাবি বেন বসই অবির োয়গা বিপ্তকই। অিে

          

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ধমম                                                                                                 বিিী সাউ 
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পাবি বেপ্তত বেপ্তত বতবন খাঁ প্তে পান িাোর অন্ধকার। বকন্তু আশ্চপ্তেম র বিেয় এটাই, বে, কখপ্তনা বকাপ্তনা বতিতা তাাঁর অবভোোয় খাঁ প্তে 

পাওয়া োয় না। তা িয়ত এ কারপ্তণই, বে, প্রকৃবত তাাঁর অিপ্তেতনায় বিিার  াভ কপ্তরপ্তে। প্রচুর ভাপ্ত ািাসা বনপ্তয় তাবকপ্তয় আপ্তেন 

বতবন েীিপ্তনর বেপ্তক। শুধু মানুে নয়, এই বিশ্বপ্রকৃবতর সি বকছুর সপ্তঙ্গই বতবন কিা িপ্ত প্তেন। শুধু মানুপ্তের েন্য এই পৃবিিী নয়, 

এ পৃবিিীপ্তত রপ্তয়প্তে েীি েন্তু, গাে, বরাে, িাাঁশোপ্তির বনপ্তে খপ্তস পিা িাাঁপ্তশর িাক  সিবকছুই। আর তার েন্য িয়ত এই িাং ার 

প্রকৃবতর মন্থর নীরি সংসপ্তগম  বেরকা ীন বশশু ও বকপ্তশার এক মণীন্দ্র গুপ্তের একাকী ঘুপ্তর বিিাপ্তনা সত্তার োয় খি একটা কম নয়।

এই সংক্রান্ত বিেপ্তয় আপ্তরকটি কবিতা এই আপ্ত ােনার পিপ্রেশম ক িপ্তত পাপ্তর –

রাপ্তিয়া েক্রিতী আমাপ্তক বোর কপ্তর িবসপ্তয় বরপ্তখ বগপ্তে। িাপ্তত কাগে ক ম বেপ্তয় িপ্ত  বগপ্তে — ‘িপ্তস িাকুন — 

চুপোপ িপ্তস িাকুন — বেখপ্তিন ঠিক আসপ্তি। আে দু িের ি  আপবন একটি  াইনও ব খপ্তেন না।’

আবম চুপোপ িপ্তস িপ্তস কবিতা না বভপ্তি রাপ্তিয়াপ্তক ভািপ্তত  াগ াম। ঘণ্টাখাপ্তনক পপ্তর েমক বভপ্তে বেবখ, এতেণ বসই 

ক প্তম কাগপ্তে অন্যমপ্তন োাঁপ্তে রাপ্তিয়ার নাম ব প্তখবে — প্রিপ্তম িাং ায় তার পর ইংপ্তরবেপ্তত, বেিনাগরীপ্তত, তার পপ্তর 

িাবনপ্তয় িাবনপ্তয় েীপ্তন অেপ্তরর অনুকরপ্তণ, বশপ্তে আরিী িরপ্তফর োপ্ত ।

নামগুব র বেপ্তক তাবকপ্তয় তাবকপ্তয় িোৎ বেন বভাপ্তরর বিমকুয়াশার মপ্তে সূপ্তেম র সরু  িা রবশ্ম এপ্তস পপ্তি। আবম 

বতপ্তিফুাঁ প্তি উঠি। কাব র বোয়াত খাঁ প্তে িার কবর — প্াপ্ত র পপ্তরর পৃষ্ঠায় খাবনকটা কাব  বেপ্ত  বেই — ক ম বেপ্তয় 

ট টপ্ত  কাব প্তক এবেক ওবেক বনপ্তয় বগপ্তয় রাপ্তিয়ার চু  আঁবক। চুপ্ত র ত ায় বোট্ট মুখটা আঁবক। পাতার পর পাতায় 

নানাভাপ্তি তাপ্তক আঁকপ্তত িাবক। তার স্বামীপ্তক আঁবক, তার শ্বশুরশাশুবিপ্তক আঁবক, বোট্ট িাচ্চাটা বখপ্ত  বিিাপ্তি আঁবক। 

মপ্তনর মপ্তে অসম্ভি ভাপ্ত া  াগপ্তত িাপ্তক — বনপ্তেপ্তক দুধম েম   াপ্তগ।

বিপ্তক  িপ্তয় আপ্তস। ফুরফুপ্তর িাওয়া বেয়। আবম রাপ্তিয়ার িাবির রািাটা, সের েরো, িসিার ঘর, নী  গবে আঁটা 

বক েগুপ্ত া আঁবক, তার বিপ্তকপ্ত র স্নাপ্তনর ে েরা শাওয়ার আঁবক।

সারাবেন খাওয়া িয় না। বশপ্তে সপ্তন্ধ্র তারা আঁবক — সাাঁপ্তের িাবত আঁবক — বনশীিরাবের নেে আঁবক — নেপ্তের 

বনপ্তে কাপ্ত ায় বমপ্তশ বগপ্তে রাপ্তিয়া।

রাত বশে। প্া  বশে, কাব র বিাত ও প্রায় বশে।

একটি কবিতার পপ্তে অপ্তনকখাবন সময় বেপ্তয় রাপ্তিয়া অবফস বফরত পরবেন বিপ্তকপ্ত  এ । প্া ভবতম  আঁবকবুাঁ বক, একটা 

বুপ্তিা ব াপ্তকর িাপ্তত িা কপ্তের আটম বেপ্তখ তার িতাশ বোপ্তখ প্রিপ্তম রাগ োাঁবপপ্তয় এ , পপ্তর পাতা ওল্টাপ্তত ওল্টাপ্তত বস 

বিপ্তস বফ  ।

আর বশপ্তে, খাতার বশে পাতায় বপ াঁেিার অপ্তনক আপ্তগই তার বোখ েপ্ত  ভপ্তর বগ ।

বস আর কবিতার কিা ি   না, বিোয় িা পুনেম শম প্তনর কিাও ি   না। বকাপ্তনা কিাই না িপ্ত  নতমুপ্তখ িাতব্যাগটি তুপ্ত  

বনপ্তয় বিবরপ্তয় বগ । (‘প্রিম কেমফু ’, ‘কবিতাসমি ১’, পৃ. ৫৬, মণীন্দ্র গুে)

এমন এক আধুবনক পৃবিিীর মপ্তে বতবন কবিতা ব প্তখপ্তেন, বে পৃবিিী তখনই বিপ্তের িাপ্তে এিং ধ্বংপ্তসর এিং অসাপ্তম্যর 

ভাপ্তর পীবিত। মানুে প্রকৃবতর উপর তার সাম্রাে্বিিার কপ্তর আপ্তে। মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতার প্রসপ্তঙ্গ আমাপ্তের িারুে বিপ্তনাোর 

কিা মপ্তন পিপ্তত পাপ্তর। িারুে বিপ্তনাো বেপ্ত ন সপ্ততপ্তরা শতপ্তকর একেন  াে ইহুবে োশম বনক। তাাঁর ব খাপ্ত বখ ইউপ্তরাপীয় 

আপ্ত াকায়ন এিং সমসামবয়ক িাইপ্তিপ্ত র সমাপ্ত ােনার বভবত্ত মতবর কপ্তরবে । বিপ্তনাোর ‘এবিকস’ িপ্ত া পবশ্চমা বেন্তাধারার 

বম ব ক কােগুপ্ত ার অন্যতম। সামবিক বিশ্বতত্ত্ব এিং িািিতার একটি বেে িণম নার পাশাপাবশ একটি মনবতক েীিনোপপ্তনর 

বনপ্তেম শনা বেপ্তয়প্তেন বতবন। বিপ্তনাোর িইটিপ্তত ঈশ্বরপ্তক ‘প্রাকৃবতক বনয়ম’ বিপ্তসপ্তি িণম না করা িপ্তয়প্তে, ি া িপ্তয়প্তে, মানুেই 

ঈশ্বপ্তরর নানা রূপ। বিপ্তনাোর ভািনায়, ো বকছু ঘপ্তট তা ঈশ্বপ্তরর প্রকৃবতপ্তক অনুসরণ কপ্তর।

 বিপ্তনাোর ভাষ্য মপ্তত, “ঈশ্বরই িপ্তি মিাবিপ্তশ্বর িা প্রকৃবতর ‘একমাে’ সািস্ট্াে।” বতবন ব প্তখপ্তেন : ‘ো বকছু 

অবিত্বশী , তা ঈশ্বপ্তরর মপ্তেই, ঈশ্বপ্তরর ধারণা োিা অন্য বকাপ্তনা ধারণাপ্তকই িিণ করা সম্ভি নয় এিং িিণ করা িপ্তিও না।’ 

বকন্তু আেও োশম বনপ্তকরা এই িাপ্তক্র অিম  বনপ্তয় বদ্বধাবিভি। সািস্ট্াে িা অন্তঃসার ি প্তত অন্তবনম বিত সারিস্তুপ্তক বিাোয়। 

বিপ্তনাো বভপ্তিবেপ্ত ন সিবকছুর সারিস্তু একটাই। তাাঁর মপ্তত : “‘সািস্ট্াে’ ি প্তত আবম বুবে ো বনপ্তেপ্ততই ব্যাে এিং োর 

ধারণা স্বয়ংসম্পূণম । অন্যভাপ্তি ি প্ত , ো বিপ্তক অন্য বকাপ্তনা ধারণার সািায্য োিাই একটি ধারণার েন্ম িপ্তত পাপ্তর।”

মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ধমম                                                                                                 বিিী সাউ 
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বিপ্তনাোর এই ‘প্াপ্তন্থইবেম’ িা সপ্তিম শ্বরিাে অিম াৎ ঈশ্বর ও প্রকৃবতপ্তক অপ্তভে কল্পনা বে  বিশ্ব সম্পপ্তকম  আইনস্টাইপ্তনর 

বনেস্ব আোবিক দৃবষ্টভবঙ্গর অংশ। বেমন ঈশ্বপ্তর বিশ্বাস কপ্তরন বক না — এর উত্তপ্তর বতবন রাবি িারিাটম এস বগাল্ডপ্তস্টইনপ্তক 

িপ্ত বেপ্ত ন :

“আবম বিপ্তনাোর ঈশ্বপ্তর বিশ্বাস কবর, বেবন বনপ্তেপ্তক সমি বকছুর সপ্তঙ্গ সামঞ্জস্যপূণম ভাপ্তি প্রকাশ কপ্তরন। এমন একেন 

ঈশ্বপ্তর বিশ্বাস কবর না বেবন ভাগ্য এিং মানিোবতর কমম কাণ্ড বনপ্তয় বেবন্তত।”

মণীন্দ্র গুে বনপ্তেই িপ্ত প্তেন – “গােপা া পাবখ মাে ে েন্তু িপ্তনর পশু সিাই একবেন সারা পৃবিিীর বশশুর গপ্তল্প বে , 

কবিতার মপ্তেও বে । আমাপ্তের মঙ্গ কাপ্তব্য িাঘ, সাপ, এবস্কপ্তমা কবিতায় বমরুভল্লুক সী , আপ্তমবরকান ইবিয়ান কবিতায় কপ্তয়াটি, 

আবিকী কবিতায় বিবুন কত েীিনীশবি এপ্তন বেপ্তয়প্তে। িাং া কবিতারও মেযুপ্তগ পশুপাবখরা বেন  াইন বেপ্তয় রাোর মিপ্ত  এিং 

গৃিপ্তের আবেনায় ঢুপ্তক পপ্তি বিশ েবমপ্তয় িপ্তসবে । কবির েগৎটি বেন এই আবেম রিপ্তস্য টইটিুর িাপ্তক। বস বেন েীিপ্তনর সি 

সুপ্তখ দুঃপ্তখ বেপ্তশর উবিে ও পশুপাবখপ্তের ঘবনষ্ঠ প্রবতপ্তিশীপ্তের মপ্ততা গায়।” বেমন প্রকৃবত তাাঁর কবিতার পি, সিিাসী ও বমাে, 

বতমনই প্রকৃবত তাাঁর ধমম । 

ধমম  এিং ঈশ্বরপ্তেতনায় মণীন্দ্র গুপ্তের তাই বে  এক স্বতন্ত্র ভািনা। তাাঁর ধমম  তাাঁরই। বনেস্ব এক আোবিক বিপ্তশ্ব বতবন 

িসিাস করপ্ততন এিং প্রকৃবতপ্তক বসভাপ্তিই আবিষ্কার করপ্ততন। প্রকৃবত, কাবিবন, ব াকাোর, প্রতীক এিং ইবতিাপ্তসর বভতর বেপ্তয় 

মানুেপ্তক খাঁ প্তে পাওয়ার বে অনন্ত সাধনা বতবন কপ্তরবেপ্ত ন, তারই ফ স্বরূপ আমরা বপপ্তয়বে মণীন্দ্র গুপ্তের কাব্যভুিন। 

তথ্যসূে :
১। ‘অেয় মা প্তিবর’, মণীন্দ্র গুে, অিভাস, ২০০৬, পৃ. ৭৪

২। ‘কবিতাসমি’, মণীন্দ্র গুে, আেম, ২০১৮, পৃ. ৪৬

৩। ‘গদ্যসমি’, মণীন্দ্র গুে, আেম, ২০১৮, পৃ. ২৫

৪। ‘কবিতাসমি’, মণীন্দ্র গুে, আেম, ২০১৮, পৃ. ৮৬

৫। ওই, পৃ. ২৩৯

৬। ওই, পৃ. ১৫২

৭। ওই, পৃ. ১২২

৮। ওই, পৃ. ৯৯

৯। ওই, পৃ. ১২৩

১০। ‘িাং ার ব াকসংস্কৃবতর সমােতত্ত্ব’, বিনয় বঘাে, ক কাতা, আবশ্বন ১৩৮৬, পৃ. ৪৪

১১। ওই, পৃ. ৪৩

১২। ‘গদ্যসমি’, মণীন্দ্র গুে, আেম, ২০১৮, পৃ. ৯১

আকর িন্থ :
১। মণীন্দ্র গুে, ‘কবিতাসমি’, আেম, ২০১৮

২। মণীন্দ্র গুে, ‘গদ্যসমি’, আেম, ২০১৮

৩। মণীন্দ্র গুে, ‘নপ্তমরু মাপ্তন রুরাে’, বেেক পািব প্তকশন, ক কাতা ৭০০০৫৫, ক কাতা িইপ্তম া ২০০০

৪। মণীন্দ্র গুে, ‘টং টাং শব্দ বনঃশব্দ’, বকশ য় পািব প্তকশন, ক কাতা ৭০০০০৯, ক কাতা িইপ্তম া োনুআবর ২০০৫

৫। মণীন্দ্র গুে, ‘িপ্তন আে কনপ্তেপ্তটম া’, অবিক, বশমুব য়া, পূিম বমবেনীপুর, নপ্তভির ২০০৯

৬। মণীন্দ্র গুে, ‘িাবির কপাপ্ত োাঁে’, কবিতীিম , ক কাতা ৭০০০২৩, োনুআবর ২০১৪

৭। মণীন্দ্র গুে, ‘অেয় মা প্তিবর’ (অখণ্ড), অিভাস প্রকাশন, ক কাতা ৭০০০৮৪, অপ্তটাির ২০০৯

সিায়ক পবেকা ও িন্থ :
১। স্বকা পবেকা, মণীন্দ্র গুে সংখ্যা, ২০১৮

২। আেম পবেকা, মণীন্দ্র গুে সংখ্যা, ২০১৯

৩। ভাস্কর েক্রিতী, ‘কবিতা সমি’, ভাোিন্ধন, ২০১৫

৪। সুব্রত েক্রিতী, ‘িা ক োপ্তন না’, আনন্দ পািব শাসম , ১ম সংস্করণ, ১৯৬৯
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৫। তুোর রায়, ‘ব্যাি মাস্টার’, রূপঝুবর প্রকাশন, ১৯৬৯

৬। আিদু  িাবফে, ‘িাং াপ্তেপ্তশর ব  বকক ঐবতি্’, োকা, কাবতম ক ১৩৮২

৭। আবু োফর শামসুদ্দীন, ‘ব াকায়ত সমাে ও িাোব  সংস্কৃবত’, োকা, ভার ১৩৯৫

৮। আবু  আিসান বে ধুরী, ‘ া ন শাহ ’, োকা, ১৩৯৬

৯। আশরাফ বসবদ্দকী, ‘ব াকসাবিত্, োকা, ১৯৬৩

১০। আশুপ্ততাে ভট্টাোেম , ‘িাং ার ব াকশ্রুবত’, ক কাতা, ২য় সংস্করণ, শ্রািণ ১৩৯২

১১। আিমে শরীফ, ‘িাং া, িাোব  ও িাোব ত্ব’, ক কাতা, োনুআবর ১৯৯২

১২। ওয়াবক  আিমে, ‘িাং ার ব াকসংস্কৃবত’, োকা, আবশ্বন ১৩৮১

১৩। বগাপা  িা োর, ‘সংস্কৃবতর রূপান্তর’, ১ম িাং াপ্তেশ সংস্করণ, োকা, এবপ্র  ১৯৭৪

১৪। নীিাররঞ্জন রায়, ‘িাোব র ইবতিাস – আবেপিম , ক কাতা, পুনমুম রণ, অিিায়ণ ১৩৮২

১৫। বিনয় বঘাে, ‘িাং ার ব াকসংস্কৃবতর সমােতত্ত্ব’, ক কাতা, আবশ্বন ১৩৮৬

১৬। বু িন ওসমান, ‘সংস্কৃবত ও সংস্কৃবততত্ত্ব’, োকা, জু াই ১৯৭৭

১৭। বিারিানউবদ্দন খান োিাঙ্গীর, ‘িাং াপ্তেপ্তশর িাম’,।োকা, মাঘ ১৩৯০

১৮। শামসুজ্জামান খান সম্পাবেত, ‘িাং াপ্তেপ্তশর ব াকঐবতি্, োকা, ভার ১৩৯২

ব খক পবরবেবত :

বিিী সাউ : বিবশষ্ট কবি, গদ্যকার, গপ্তিবেকা, িাং া বিভাগ, রাাঁবে বিশ্ববিদ্যা য়, োিখণ্ড
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